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স্বামী বিবেকানন্দের শিকষ্া দর্শন 

সুব্রত বিশ্বাস 

সহকারী অধ্যাপক  ইতিহাস বিভাগ 

কালিনগর মহাবিদ্যালয় 

বারাসাত    ইনড্িয়া 

সংকষ্িপত্সার  : স্বামী বিবেকানন্দ তাাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষার সংশ্পর্শে দীর্ঘদিন অবস্হান এবং ভারতীয় 

সমাজ ও শিকষ্া সস্মর্কে প্রভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করেছেন তাাঁহার শিক্ষা দর্শনে। তিনি 

শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা, শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক- শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, নারীশিক্ষা প্রভৃতি দিকগুলি 

আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সারব্িক রুপ কেমন হওয়া উচিৎ তাহাই তুলে ধরার চেষ্টা 

করেছেন।আমাদের ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহার সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য শিকষ্া 

ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট উপাদান গুলির সমন্বয়ের কথা বলেছেন।তবে তাাঁর শিক্ষা বিষয়ক ভাবনাচিন্তার 

মধ্যে তিনি সর্বদা ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিকাঠামোকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাাঁর শিক্ষাদর্শন ছিল 

একটি শিকষ্া বিষয়ক গভীর বিশ্লেষণের ফল। তিনি আদিমতম গুর-ুশিষ্য শিকষ্া পরম্পরা থেকে আধুনিক 

শিক্ষা পরম্পরাকে বিশ্লেষনের মাধ্যমে গ্রহণযোগয্ শিক্ষা দর্শন তুলে ধরেছেন। 

       সামগ্রিক শিক্ষা ব্যাবস্থার মৃল্যায়ণের মধ্যদিয়ে তিনি যে শিক্ষা দর্শন উপস্থাপিত করেছেন তা 

সমসাময়িক সময়ের থেকে অনেক অগ্রবর্তী ছিল। সমসাময়িক যে সকল চিন্তাবিদ ভারতীয় শিকষ্া 

ব্যাবস্থার উপর আলোকপাত করেছিলেন তাদের অপেক্ষা স্বামী বিবেকানন্দ চিন্তা চেতনায় অনেক 

সমৃদ্ধ ছিলেন। তাাঁর সামগর্িক শিক্ষা দর্শন মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা উপলদ্ধি করব তিনি এদেশের 

শিক্ষা ব্যাবস্থা সম্পর্কে কতটা প্রাসঙ্গিক ভাবনার অধিকারী ছিলেন। তাই যে আদর্শ শিক্ষা 

ব্যবস্থার রুপ তিনি তুলে ধরেছেন তা আজ ও প্রাসঙ্গিক। 

শবদ্সচৃক: শিক্ষা, ইচ্ছাশক্তি, একাগ্রতা, চরিত্র গঠন, নারীশিক্ষা,শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মানবিক শিক্ষা, 

প্রকৃত শিক্ষা । 

ভমূিকা: প্রত্যেক জাতির উত্থানের মুলে রহিয়াছে-শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দ তাাঁহার গভীর চিন্তা ও 

জ্ঞানের আলোকে শিক্ষা বিষয়কে বিশ্লেষণ করেছেন। শিক্ষা কিভাবে, কোনপথে বালকবালিকা গণের 

শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে সহযোগিতা করতে পারে এবং নতুন ভারত গঠনে কা্র্যকর 

হতে পারে- তা আলোচনা করেছেন।স্বামীজী শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন-‘’Education 

is the manifestation of the perfection already in man.’’ ( প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে তাহা, যাহা মানব 

প্রকৃতির অজ্ঞান আবরণ উন্মোচন করে তাহার পুর্ণতা বিকাশে সাহাযয্ করে।){শিক্ষা প্রসঙ্গ 

বিবেকানন্দ-উদ্বোধন কার্যালয়,২০২২ প্রকাশক-স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ} তাাঁহার ভাষায় 

প্রকৃত মানুষ গড ে তোলার প্রকৃষ্ট উপাদান- শিক্ষা। 

   ইউরোপের বহু দেশ ও উন্নত নগর এবং সমৃদ্ধ মানব সমাজ পর্যবেক্ষণ করে স্বামীজী উপলদ্ধি 

করেন শিক্ষাই তাদের সঙ্গে ভারতের সমাজ-সভ্যতার মূল পার্থক্য। স্বামীজী বলেছেন, শিক্ষা হচ্ছে 

মানুষের ভিতরে বিরাজমান পূর্ণতার বহি:প্রকাশ। মানুষের ভিতরের অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির এই পূর্ণতার 
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প্রকাশে যা কিছু অন্তরায়, সে সকলকে অপসারণ করতে প্রধান সহায়ক-শিক্ষা।প্রতিটি মানুষ 

শিক্ষাগ্রহণের মধ্যদিয়ে পূর্ণতার বাধা সরিয়ে ক্রমশ: নিজেকে আবিষ্কার করে। মনকে তাই তিনি 

জগতের অনন্ত পুস্তকাগার বলেছেন। 

    উৎকৃষ্ট শিকষ্ালাভের জন্য চাই প্রবল ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি ছাড া যেমন প্রাত:সূর্যের উজ্জ্বল 

আভা মনকে মুগ্ধ করে না, তেমনি ইচ্ছাশক্তি ছাড া শিক্ষা অগ্রসর হতে পারে না। আবার ইচ্ছাশক্তি 

দ্বারা প্রাপ্ত শিক্ষা ইচ্ছাশক্তির বিকাশ এবং প্রয়োগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে।শিক্ষার্থীর তখন 

একটাই কাজ সে পথে নিজেকে পরিচালিত করা। শিক্ষক তার ভিতরের সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করে 

দেবেন।ফলত: শিক্ষার্থীর ভিতরেই সষৃ্টি হবে প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া থেকে নতুন জ্ঞান বা শিক্ষা 

উৎপন্ন হবে।সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে শিকষ্ার্থীর অন্তর জগতে।  

সুতরাং মস্তিষ্ককে উচ্চ চিন্তা ও উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর।সর্বদা নিজেকে বল আমার ভিতর অনন্ত 

শক্তি, অপার জ্ঞান অদম্য ইচ্ছা বর্তমান। No negative, all positive, affirmative-I am, God is and 

everything is in me. I will manifest health, purity, knowledge, whatever I want. (নেতিবাচক কিছু 

থাকবে না, সবই অস্তিভাবদ্যোতক হওয়া চাই। আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, আমার সমুদয় আমার মধ্যে 

আছে। আমার যা কিছু প্রয়োজন- স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান সবই আমি আমার ভিতর হতে অভিব্যকত্ 

করব।(স্বামী  বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, পৃ: ৪৯০-৯১, উদ্বোধন, দ্বীতিয় সংসক্রণ রামকৃষ্ণ মঠ) 

  জগতে সকলেই সর্বদা শিক্ষা দিচ্ছে সৎ হও, ভাল হও।কিন্তু সৎ ও ভাল হতে যে উৎকষৃ্ট শিকষ্া 

প্রয়োজন, তা বলে না।এইরুপ শিক্ষা লাভের জন্য একাগ্রতা আবশ্যক। বিজ্ঞান যাকে পর্যবেক্ষণ 

বলে।এই একাগ্রতার শক্তি দ্বারাই বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা গারে নতুন নতুন বিজ্ঞান বিষয়ক 

আবিষ্কার করেছেন,যা মানব জগৎকে উন্নতির পথে অগ্রসর করছে। স্বামীজীর দাবি মনের একাগ্রতার 

দ্বারা জগতের সকল সত্য উপলদ্ধ হয়। একাগ্রতাই একদা গ্রীক সভ্যতাকে জগতের শ্রেষ্ঠ সভ্যতায় 

উন্নিত করে। শিক্ষা তাই জ্ঞানের গভীরতার সাথে মনের বিকাশ এবং মনকে সংযত করতে শেখায়। 

জ্ঞানলাভের দ্বারাই মনের শক্তি সমূহ নতুন রুপে জগৎকে অনুভব করতে শেখায়। 

  স্বামীজী বলেছেন শিক্ষালাভের পথে অসংযত মন প্রধান অন্তরায়। মন একাগ্র ও সংযত থাকলে 

শিক্ষার বিকাশ ঘটে।একাগ্র মন নিজের অজ্ঞাতসারেই শিক্ষা অন্বেষণে বর্তী হয়।যখন শিক্ষার্থীর 

একাগ্র মন একনিষ্টভাবে বিদ্যাচর্চায় রত হবে,তখন সে নিজ শক্তি বলে নিজেকে প্রকাশ করিতে শিখিবে 

এবং নিজ আদর্শকেই জীবনে পরিণত করতে চেষ্টা করবে, অপরের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিতে শিখিবে। 

নিজ অপেক্ষা হীন ব্যক্তির থেকেও শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অনুসন্ধান করিবে। অপরের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে 

নিজ আদর্শের সহিত পালন করিবে।মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের জন্য তিনি ব্রক্ষচর্য 

পালনের ক্থা বলেছেন।তাাঁর মতে ব্রক্ষচর্য মানুষকে স্মৃতিধর ও সংযমী করে, যাহা ইচ্ছাশক্তির জন্ম 

দেয় এবং সঠিক শিক্ষা গ্রহণে সহযোগিতা করে। ঠিক যেমন বীজ মাটিতে পড িয়া মৃত্তিকা, জল, বায় ু

গ্রহণ করে নিজেকে প্রকাশ করে এবং একটি সব্তন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়- মৃত্তিকা, জল বা বায়রু 

আকার নেয় না। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন বিদ্যা সকলের থেকে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু বিদ্যালাভে যেন জাতীয়ত্বের 

লোপ না পায়। অপরের অনুকরন সভ্যতা বা জাতীর উন্নতির লক্ষন নয়। তোমাদের ভিতরের শক্তিকে 

শিক্ষা লাভের মাধ্যমে জাগ্রত কর এবং একথা ও মনে রেখ অপরের ভাল থেকে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে 

হবে। শিক্ষা গ্রহণের বাধা গুলিকে ক্রমশ: সরিয়ে দাও, তাহলে নিজের উপর বিশ্বাস জন্মাবে। জগতের যে 

সকল জাতি নিজেদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, তারা শিকষ্িত এবং শক্তিশালী জাতিতে 

পরিণত হয়েছে। আর যে, কোনভাবে শিখিতে চায় না, সে তো পূর্বেই মরিয়াছে- তার জীবন বোধের আর 

বিকাশ হয়না। 

বর্তমান শিক্ষা আমাদেরকে নেতিবাচক শিকষ্ার পথে নিয়ে চলেছে। এখান থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের 

সেই শিক্ষার পথে অগ্রসর হতে হবে, যে শিক্ষা আমাদের জীবন, চরিত্র গঠন করবে। স্বদেশী বিদ্যার 
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সাথে ইংরেজী, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিক্ষার ব্যাবস্থা করতে হবে। শিকষ্া যাতে সাধারণ মানুষের 

চরিত্র বল বৃদ্ধি করে, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। আত্মনির্ভরশীল 

শিক্ষা অপর জাতির যা কিছু উৎকৃষ্ট তাও নিজস্বভাবে গ্রহণে সক্ষম করে তুলবে।মনে রাখতে হবে 

ভারত হল সেই ভূমি যেখান থেকে ধর্ম ও দর্শন উত্তিত হয়ে বিশ্বকে প্লাবিত করেছিল। শিক্ষার অপর 

মাধ্যম হোক ভারতীয় ধর্ম, যে ধর্ম পশুকে মানুষে, মানুষকে দেবত্বে উন্নিত করে। ত্যাগ ও সেবাই 

ভারতবর্ষের মূল আদর্শ, তাই মহাত্যাগ, মহানিষঠ্া এবং স্বার্থশূন্যভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড ে তুলতে 

হবে এবং পরিচালিত করতে হবে। 

 

 স্বামীজী বলিয়াছেন, মানুষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত সুখ নয়, জ্ঞান লাভ। ব্রক্ষকে জাগরিত করাই 

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষা ক্রমশ: মানুষকে জ্ঞানপিপাসু করে তোলে। কিন্তু সুখ ও দু:খ উভয়ই তার 

মহান শিক্ষক।মানুষ শভু-অশুভ উভয় থেকে শিক্ষা পায়।এই সামগ্রিক শিকষ্াই আমাদের জীবন গঠন করে। 

তিনি বলেছেন, তুমি দরিদর্ বলে নিজেকে হীন ভেব না ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র অধিক শিকষ্া দেয়। 

আমরা দুর্বল বলিয়া ভ্রমে পড ি, আর অজ্ঞান বলিয়াই দুর্বল।নিজেরাই আমরা আমাদের ভ্রম বা 

অজ্ঞানের পথে চালিত করি।কিন্তু ভ্রমের পথে চলেছি বলে ক্রন্দন করে দিন কাটিও না, সুযোগ পাওয়া 

মাত্র জ্ঞানের আলোক জ্বাল-এক লহমায় সমস্ত অশুভ চলিয়া যাবে। 

 তাাঁহার মতে শিক্ষা বলিতে যদি কতকগুলি বিষয় জ্ঞান বোঝাত, তাহলে লাইব্রেরীগুলিই তো জগতের 

শ্রেষ্ট জ্ঞানী এবং অভিধান সমূহই তো ঋষি রুপে বিবেচিত হত।যে শিক্ষা আমাদের জীবন সংগ্রামী, 

চরিত্র বলধারী,সাহসী এবং পরহিতকারী করে তোলে,তাহাই প্রকৃত শিকষ্া।কোন শিক্ষা যদি তোমার 

শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক চেতনায় দুর্বলতা আনে, তাহলে তৎখনাৎ সেই শিকষ্া পরিহার 

কর।শিক্ষার্থীর মধ্যে সরব্দা পবিত্রতা,জ্ঞানপিপাসা,ও অধ্যাবসায় থাকা আবশ্যক। মুক্ত মনে সর্বদা 

জ্ঞান সন্ধান করতে হবে।যাহাতে মানুষ গঠিত হয়,এমন শিক্ষার প্রয়োজন।  

 স্বামীজী বলেছেন,ভারতের জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে ভারতীয় নারীদের পূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে।শুধুমাত্র 

বই এর শিক্ষা নয়- যাতে চরিত্র গঠিত হয়, মনের শক্তি বাড ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের ভাল মন্দ 

নির্বাচন করতে পারে-এমন শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। ভারতভূমে নারী শিক্ষা বিস্তারের সর্বত 

উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এদেশের শতকরা এক শতাংশ নারী ও শিক্ষিত নয়। নারী জাতীর মধ্যে 

শিক্ষার বিস্তার না হলে সাধারণের কাছে শিক্ষা প াঁছাবে না। স্ত্রী জাতির মধয্ে মহাশক্তি বিরাজিত তাই 

যে জাতির নারীরা শিক্ষিত সে জাতি শ্রেষ্টত্বের পথে এগিয়ে চলেছে।  

সেজন্য মেয়েদের কেবলমাত্র Manufacturing Machine  মনে না করে তাদের শিক্ষিত করে বৈদিক যুগের 

মত মৈত্রেয়ী-গার্গীতে রুপান্তরিত করতে হবে, প্রমান করতে হবে History repeats itself. যতার্থ 

শিক্ষিত পরিবার, যতার্থ শিক্ষিত পুত্র,কন্যা,পিতা এবং যতার্থ শিক্ষিত সমাজ পাওয়া যাবে তখন, যখন 

মাতা যতার্থ শিক্ষিত হবেন।  শুধুমাত্র বিদ্যা শিক্ষা নয়, বুদ্ধির বিকাশ, চরিতর্ গঠন এবং আত্মনির্ভর 

করে তোলার শিক্ষা দিতে হবে।পুরুষদের মতই আমাদের মায়েদের শিক্ষার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র গড ে 

তুলতে হবে। শিক্ষিতা সচ্চরিত্রা ব্রক্ষচারিণীদের হাতে তাদেরকে শিকষ্িত করার ভার তুলে দিতে হবে। 

স্ত্রী জাতি শক্তিস্বরুপিণী-এদের অভ্যুদয় ব্যাতীত ভারতের কল্যাণ সমভ্ব নয়। শুশিক্ষিত নারীর 

সন্তান ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় শক্তির আধার হয়ে উঠবে। 

নারীদের মতই ভারতের অগণিত সাধারণ মানুষকেও শিক্ষিত করার ব্রত নিতে হবে। ভারতের সাধারণ 

মানুষ অমিতবীর্য ও অমৃতের অধিকারী, তাই এদের মধ্যে বিদ্যার ব্যাবস্থা করতে হবে। আধুনিক 

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে এদের পরিচয় ঘটাতে হবে। যেদিন চণ্ডালের সন্তান পূর্ণ 

শিক্ষা লাভ করবে সেদিন ভারত জাগ্রত হবে। যে দেশের সাধারণ মানুষ যত শিক্ষিত, সে দেশ তত উন্নত। 

যবে থেকে ভারত ভূমে শিক্ষা উচ্চ জাতি থেকে নিম্ন জাতির দিকে অগ্রসর হল তবে থেকেই অন্য দেশ 

অপেক্ষা এদেশের অবনতি শুর ু হল। ইহাদিগের চরিত্র, বুদ্ধি বৃত্তি উৎকরষ্সাধনের জন্য শিক্ষিত 
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করতে হবে এবং আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে। প্রয়োজনে এদের শিক্ষিত করতে শিক্ষককে তাদের 

নিকট প াঁছাতে হবে।  

     স্বামীজী শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যাক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি 

সঞ্চারিত হয় তাহাকে গরুু বা শিকষ্ক বলে এবং যে শক্তি লাভ করে সে শিষ্য বা শিক্ষার্থী। গুররু 

প্রদানের শক্তি এবং শিষ্যের গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক।জ্ঞানের বিকাশ অপর একটি জ্ঞানের 

সাহায্যেই সম্ভব। জ্ঞানের শক্তিতেই প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ ঘটিতে পারে। শিক্ষার অর্থই আদান-

প্রদান, আচার্য দিবেন, শিক্ষার্থী গ্রহণ করবেন।শিক্ষক বা গুর ুব্যাতিত জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। 

প্রকৃত গুর ু সহানুভূতির সহিত শিষ্যের অবস্থান বিচার করে নিজেকে রুপায়িত করেন এবং নিজ 

শক্তি,শিক্ষা,মন,চিন্তা ও চেতনা শিষ্যের মধ্যে প্রবাহিত করেন। শিক্ষার পথে শিষ্যের সামনে আসা 

সমগ্র বাধা তিনি সরিয়ে দেবেন। শিক্ষার্থীকে বোকা,গাধা বললে তার কোন উন্নতি হয় না, বরং উৎসাহ 

দিলে সময়ে তার অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটে।  

প্রতিটি মানুশের ভাব ভিন্ন ভিন্ন, সে কখন তার নিজের ভাবকে অতিক্রম করতে পারে না।তাই শিক্ষকের 

কাজ হল,যে যেখানে আছে,তাকে সেখান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও। শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের 

বাধাগুলি সরিয়ে দেবেন।শিক্ষার্থীর মধ্যের নিদ্রিত ব্রক্ষকে শিক্ষক জাগ্রত করবেন।তাদেরকে 

ম লিক চিন্তার অধিকারী করে তুলবেন।   শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকবে পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা, 

অধ্যাবসায় এবং সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি। শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই 

প্রকৃত নাস্তিক। তাই নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখ এবং ত্যাগ,নিষ্ঠা,ধৈর্য ও শুভবুদ্ধি যোগে শিকষ্া 

গ্রহণের কঠিন ব্রত নাও। নিজের ভিতর অবস্থিত পরম ব্রক্ষকে শিক্ষার আলোকে জাগ্রত কর।  

উপসংহার: স্বামী বিবেকানন্দ দীর্ঘদিন পাশ্চাত্য সংসক্ৃতির সংস্পর্শে থেকে সে দেশগুলির 

শিক্ষাব্যবস্থা এবং সামাজিক পরিকাঠামো সম্পর্কে গভীর অন্বেষণ করেছিলেন। আবার পরিব্রাজক 

রুপে তিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণের মাধ্যমে এদেশের শিকষ্া ও সমাজের ভাল-মন্দ দিক উপলব্ধি করেছিলেন। 

এই অভিজ্ঞক্তার ফলে তিনি উপলব্ধি করেন ভারতবর্ষ তথা এদেশের শিক্ষা ব্যাবস্থার বিকাশে 

জাতিভেদ, ধর্ম, সামাজিক বিভাজন সব কিছুর উর্দ্ধে উঠে প্রতিটি নারী-পুরুষের নিকট প াঁছে দিতে হবে 

উন্নত এবং আত্মচেতনা বিকাশকারী শিক্ষা। সেজন্য ভারতের শিক্ষা ব্যাবস্থার সামগ্রিক 

পরিকাঠামো, শিকষ্া ব্যাবস্থা, শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরম্পরা, জনশিক্ষা সম্পর্কিত ধারণা 

সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি পাশ্চাত্য দেশের মঠ শিক্ষা পরম্পরাকে গ্রহণ করে সর্বত 

শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হন, যার ফলে রামকৃষ্ণ মঠ মিশন প্রতিষঠ্া করেন। শিক্ষিত নব্য ভারতীয় 

যুবকশ্রেণী গঠনের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ গঠনের পথে অগ্রসর হন।  

তিনি বলেছিলেন সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে নিহিত পরমব্রক্ষকে জাগ্রত করতে আগামী পঞ্চাশ-একশত 

বছর একাজে দেশের সবাই কে নিয়োজিত থাকতে হবে। তবেই মহানিদ্রায় নিদ্রিত ভারতবাসী জাগ্রত হবে। 

ভারতবর্ষের মত প্রাচীন সভ্যতার সম্পদ, মানবতা, শক্তি সবকিছু আছে, নাই শুধু শিক্ষা। বর্তমান দিনে 

ও ভারতবর্ষ স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথেই নব নব শিক্ষা নীতির মাধ্যমে সমগ্র ভারতবাসীর 

নিকট শিক্ষার আলোক জ্বেলে দিতে সচেষ্ট। তাই সমকালীন ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী 

বিবেকানন্দ প্রদর্শিত শিক্ষানীতি বা শিক্ষা আদরশ্ আজ ও সমান প্রাসঙ্গিক।   

 

 

 

 



JNRID || ISSN 2984-8687 || © May 2024, Volume 2, Issue 5 

JNRID2405030 JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND INNOVATIVE DEVELOPMENT | JNRID.ORG a258 
 

 

ঋণসব্ীকার: 

১.শিক্ষা প্রসঙ্গ-স্বামী বিবেকানন্দ প্রকাশক-স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ,রামকৃষ্ণ মঠ উদ্বোধন 

কার্যালয়।2022 

২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় সংসক্রণ Vol-1) রামকৃষ্ণ মঠ উদ্বোধন কার্যালয়। 

৩.স্মৃতির আলোয় স্বামীজী(সম্পাদক-স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রকাশক-স্বামী বিশ্বনাথানন্দ)উদ্বোধন 

কার্যালয়। ২০১৪ 

৪. স্বামী বিবেকানন্দ-মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, উদ্বোধন কার্যালয়।২০২১. 

৫. স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষামূলক দর্শন- টি এস অবিনাশিলিঙ্গম-শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়। 

৬.শিক্ষা বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ- শঙ্কর অভ্যঙক্র-আদিত্য প্রতিষ্ঠান ২০১৮। 

৭. স্বামীজীকে যেরুপ দেখিয়াছি-ভগিনী নিবেদিতা,অনুবাদক-স্বামী মাধবানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়। 

২০২২. 

৮.বিশ্বপবিক বিবিকানন্দ, সম্পাদক-স্বামী পূর্ ণাত্মানন্দ, প্রকাশক-স্বামী বনত্যমুক্তানন্দ,২০১৮ 

উববাধন কার্ ণালয়।  

                             

 

 

 

 

                                                

                                        

                       

 


